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প্রিয় কৃষক-কিষাণী ভাই ও বোনেরা। 
আসসালামু আলাইকুম, 
‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৭' এর পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।  

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিখাতের উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। 

এজন্য স্বাধীনতার পরপরই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। 

কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি ১৯৭৩ সালে কৃষি তহবিল গঠন করে জাতীয় পর্যায়ে কৃষি উন্নয়নে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার চালু করেন। 

কিন্তু পরবর্তী সরকারগুলো রাজনৈতিক কারণে এ পুরস্কারের নাম বার বার পরিবর্তন করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এ পুরস্কার কার্যক্রম হতে জাতির পিতার নাম মুছে ফেলা। 

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে কৃষি কর্মকর্তাদের মর্যাদা ১ম শ্রেণীতে উন্নীত করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জাতির পিতাকে হত্যা করে তাঁর সকল স্বপ্ন ও কর্মপরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দেয়। 

১৯৯৬ সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি, তখন দেশে ২৬ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি ছিল।  ৫ বছরে আমরা বাংলাদেশকে ৪০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য-উদ্বৃত্ত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি। এই অর্জনের জন্য জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা-এফ.এ.ও আমাদের মর্যাদাপূর্ণ ‘সেরেস' পদকে ভূষিত করে। 

পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে দেশকে আবার খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত করে। 

প্রিয় সুধি, 

বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষক-বান্ধব সরকার। সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমাদের লক্ষ্য ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করা। এজন্য আমরা কৃষকদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। 

২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই আমরা নন-ইউরিয়া সারের দাম তিনবার হ্রাস করি। বর্তমানে টিএসপি ২২ টাকায়, এমওপি ১৫ টাকা এবং ডিএপি ২৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। 

রাসায়নিক সার, বিদ্যুৎ, সেচ কাজে ব্যবহৃত ডিজেল এবং আখ চাষীদের সহায়তা বাবদ গত তিন বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ভর্তুকি বাড়ানো হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ভর্তুকি বাবদ ৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে এ বাবদ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা । 

বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, পাওয়ার থ্রেসার, স্প্রেয়ার, উইডার ইত্যাদি ২৫% কম মূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এজন্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। 

বিদ্যুৎ চালিত সেচ যন্ত্রে বিদ্যুৎ বিলের উপর শতকরা ২০ ভাগ হারে রিবেট প্রদান করা হচ্ছে। সেচ কাজে রাত ১১ টা থেকে ভোর ৬ টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। 

ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএডিসি'র মাধ্যমে দেশে জলাবদ্ধ এলাকা, এবং হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩০০ কোটি টাকার ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে ৩৫ কোটি টাকার প্রণোদনা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। 

পাটের জীবন রহস্য (Genome sequencing) উন্মোচনের মাধ্যমে বর্তমান সরকার কৃষি গবেষণায় যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছে। এই আবিষ্কারের ফলে পাটের বিভিন্ন প্রতিকূলতা সহনশীল উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য প্রায় ৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 

সুধিবৃন্দ, 

সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে বীজ আদান-প্রদানের লক্ষ্যে ১৬তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আমি আঞ্চলিক বীজ ব্যাংক স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় Agreement on Establishing SAARC Seed Bank প্রস্ত্তত করা হয়। গত বছর ৩১ ডিসেম্বর মন্ত্রীসভায় এটি অনুমোদিত হয়। মালদ্বীপের আদ্দুতে ১৭তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে এটি Agreement হিসেবে সকল সদস্য রাষ্ট্র স্বাক্ষর করেছে। 

আমরা সারাদেশে ১ কোটি ৮২ লাখ ৭৯ হাজার কৃষক পরিবারকে কৃষি কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। এ কার্যক্রমের আওতায় কৃষকদের মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। 

কৃষকগণ যাতে সহজে সার সংগ্রহ করতে পারেন, সে জন্য সারাদেশে প্রায় ২৮ হাজার খুচরা সার বিক্রেতা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। 

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জমিতে গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করি। পরবর্তীকালে বিএনপি জোট সরকার এ কার্যক্রম আর এগিয়ে নেয়নি। ইউরিয়া সার সাশ্রয়ের লক্ষ্যে আমরা দেশের ৩১০টি উপজেলায় গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহারের ফলে এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার সাশ্রয় হয়। 

বৃহত্তর বরিশাল ও খুলনা জেলার উপকূলীয় লবণাক্ত চাষোপযোগী পতিত জমি এবং বৃহত্তর সিলেটের পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 

গত অর্থবছরে কৃষি ঋণের জন্য ১২ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এ বছর তা বাড়িয়ে ১৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। 

কৃষক যাতে তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়, সেজন্য দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারি বাজার এবং ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেটসহ গাবতলীতে একটি কেন্দ্রীয় বাজার স্থাপন করা হয়েছে। 

দেশের ১০টি কৃষি অঞ্চলে ৯৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এফ.এ.ও এর সহায়তায় বরগুনা জেলার আমতলীতে ১টি কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্থাপন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে এ ধরণের রেডিও স্থাপন করা হবে। 

আজকে যে সকল প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার পেলেন আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি আগামীদিনে সোনার বাংলা গড়ায় আপনাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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